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পুলিশ সপ্তাহ-২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত এ সভায় উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ পুলিশের বিগত সময়ের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য করণীয় নির্ধারণ পুলিশ সপ্তাহের অন্যতম লক্ষ্য। 
আমি আশা করি, পুলিশ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে পুলিশের সাথে সরকারের সকল বিভাগের যোগসূত্র আরও দৃঢ় হবে। পারস্পরিক সমন্বয় এবং পুলিশের সার্বিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাগণ,
বাংলাদেশ পুলিশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের অকুতোভয় পুলিশ সদস্যরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য পুলিশ সদস্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। অনেকে শহীদ হয়েছেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশকে আমরা ২০১১ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার-এ ভূষিত করেছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে পুলিশের উন্নয়নে কাজ করেছে। জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারে একটি জনবান্ধব ও আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ৮২টি থানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি চৌকষ, পেশাদার পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর থেমে যায় পুলিশসহ সকল বিভাগের উন্নয়ন।
২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে আমরা আবার পুলিশের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। পুলিশের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করি। ঝুঁকি ভাতার প্রচলন করি। কল্যাণ ফান্ড গঠন করি। নতুন নতুন থানা ও ব্যারাক নির্মাণ করি। পুলিশের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন সংগ্রহ করি। আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে অনেক দূর এগিয়ে যায় বাংলাদেশ পুলিশ।
পুলিশের উন্নয়নে গত ৭ বছরে আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে পুলিশের জনবল আজ দেড় লক্ষাধিক। আমরা জনবল আরও বৃদ্ধি করব। কারণ আইন শৃঙ্খলা খাতে ব্যয়কে আমরা ব্যয় মনে করি না। এটিকে আমরা বলি বিনিয়োগ। 
২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৩৯টি ক্যাডার পদসহ ৩২ হাজার ৩১টি পদ সৃষ্টি করি। পরবর্তীতে আরও ৫০ হাজার নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেই। এরমধ্যে ২৭৭টি ক্যাডার পদসহ ১৩ হাজার ৫৫৮টি পদে পুলিশ সদস্যদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী জনবলের নিয়োগ কার্যক্রমও সম্পন্ন হবে। পুলিশের অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য বর্ধিত জনবলের সাথে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিও আমরা সরবরাহ করব।
ইতোপূর্বে আমরা আইজিপি’র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করেছি। আইজিপি’র পদ ছাড়া পুলিশে আরও ২টি গ্রেড-১ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্যাপক পদোন্নতি দিয়েছি। রংপুর রেঞ্জ, রংপুর রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স, দুটি র‌্যাব ব্যাটালিয়নসহ আমরা বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট - স্পেশাল সিকিউরিটি প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন), পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। আমরা ৩১ টি নতুন থানা ও ৭০ টি তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন করেছি। 
পুলিশের ঝুঁকি ভাতা ও রেশন প্রদান করা হচ্ছে। থানাগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা পদায়ন করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ দমনে বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পুলিশের আবাসন, অফিসের স্থান সংকট নিরসনে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। 
পুলিশের জনবল ও মনোবল দুটোই আমরা বৃদ্ধি করেছি। আমার বিশ্বাস, পুলিশ বাহিনী এসকল সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার করে দেশ ও জনগণের সেবায় নিবেদিত হবে। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করবে। 
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাগণ,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারে আসলে শুধু পুলিশ নয় দেশের প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়ন হয়। মাথাপিছু আয় বাড়ে। ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। কর্মসংস্থান বাড়ে। বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাড়ে। রিজার্ভ বৃদ্ধি পায়। যোগাযোগ, অবকাঠামো, শিক্ষা, চিকিৎসা, তথ্য-প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও গবেষণাসহ সকল খাতে আমূল পরিবর্তন আসে। প্রতিবেশি দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন হয়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। বিশ্বের বুকে দেশের সুনাম ও মর্যাদা বাড়ে। বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে যায়। 
এসকল সাফল্যের পিছনে একটিই কারণ, সেটি হল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার। এদেশ স্বাধীন হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। ৩০ লাখ শহীদ আর ২লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে। আমরা দেশকে ভালোবাসি। দেশের মানুষকে ভালোবাসি। সে কারণেই আমাদের হাতে দেশের উন্নয়ন হয়। 
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাগণ,
বাংলাদেশ পুলিশের সামর্থ্য ও পেশাদারিত্বের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে আপনারা বিএনপি-জামাত-শিবিরের হরতাল-অবরোধের নামে নৃশংসতা মোকাবিলা করেছেন। জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থীদের দমন করেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলাসহ গুরুত্বপূর্ণ বোমা হামলা মামলার তদন্তে পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। এসকল কারণে আপনাদের উপর জনগণের আস্থা বেড়েছে। পাশাপাশি আপনাদের দায়িত্বও বেড়েছে বহুগুণে।
দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিএনপি-জামাত-শিবিরের সহিংসতা ও জঙ্গীবাদ মোকাবিলায় ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২৬ জন বীর সদস্য জীবন দিয়েছেন। যার মধ্যে ২১ জন পুলিশ সদস্য। আমি পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শহীদ সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। পবিত্র সংবিধান, গণতন্ত্র, আইনের শাসন রক্ষার জন্য এ আত্মত্যাগ এক বিরল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের জনগণ আপনাদের এই অবদান গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং পরবর্তী বিভিন্ন আসনের উপ-নির্বাচন, চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনারা অত্যন্ত সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। এজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।
সকল সংকট কাটিয়ে তুলে আমরা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তার সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে আপনারা দেশের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন-এ আমার প্রত্যাশা।
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাগণ,

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পুলিশের মতো একটি বিশাল বাহিনীর ব্যবস্থাপনা ও নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, বিশেষায়িত, পেশাদার ও চৌকস নেতৃত্ব। এসকল বিবেচনায় আমরা প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিয়েছি।
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ একটি আস্থার নাম। আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের পুলিশের সুনাম যাতে আরও বৃদ্ধি পায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।
সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পেশার জনগণের সাথে পুলিশের সংশ্লিষ্টতা অত্যন্ত নিবিড়। কাজেই জনগণের সেবক হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতে ব্যক্তিগত কর্মকৌশল, মেধা-মনন, সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সর্বোচ্চ  প্রয়োগ করতে হবে। একজন কর্মকর্তা যদি নিজের বিবেকের কাছে সৎ, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ হয় তবে কোন ভয়-ভীতি বা প্রলোভন তাঁকে ন্যায়বোধ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তাই আমি বিশ্বাস করি, জনগণের সাথে নিবিড় সেতুবন্ধন রচনা করতে আপনারা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবেন।
আজকের দিনে জনবান্ধব পুলিশ, জনপ্রত্যাশায় পরিণত হয়েছে। জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে।
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাগণ,
আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। তাছাড়া আজ আপনারা যে সকল সমস্যার কথা তুলে ধরলেন তা নিরসনে আমরা ব্যবস্থা নিব।
আমি আশা করি, পুলিশের চেইন অব কমান্ডকে আপনারা সমুন্নত রাখবেন। আর তাহলেই আপনারা যে সফলতা অর্জন করছেন তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। তবে দায়িত্বপালনে কোন অবহেলা আমরা সহ্য করব না। এক্ষেত্রে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। 
বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের প্রতি আমার আহ্বান, সর্বোচ্চ দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করে যাবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করবেন। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের ঋণে আবদ্ধ এই লাল-সবুজের পতাকা, এই দেশ। দেশের জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে আপনাদের সদা প্রস্ত্তত থাকতে হবে। আমি ও আমার সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে আছি।
আসুন জন-আকাঙ্খা বাস্তবায়ন, নিরাপদ, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সকলে একসাথে কাজ করি।
আমি বাংলাদেশ পুলিশের সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করছি। 
 খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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